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“ভয়েস আড্ডা*র সেরা ৫ আড্ডাবাজ 


ভালবাসার টানে, পাশে ত 


আর ফুয়াদ মাতিয়ে তুলবেন রেডিও ফুর্তি'র ভ্যালেন্টাইনস্‌ আড্ডা! 


৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ 


রস+আলো ০ 


পোস্টার : মানজারে শামীম, ১৯৮৬ 


আমার কৃত্রিম গাছগুলো মরে 
গেছে। কারণ, আমি মিছেমিছি 
ওগুলোতে পানি দিইনি । 
মিচ হেডবার্গ 


মার্কিন কৌতুক অভিনেতা 


এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়ছে। প্রতিষ্ঠিত 
মতটি হলো, মানুষের বিবর্তনের ধারায়ূ 


তখন একের সঙ্গে অন্যের মনের ভাব 
প্রকাশ জরঃরি হয়ে ওঠে। কারণ কে 
কোথায় দাড়াবে, কার্‌ হাতে সড়কি 
থাকবে, কার হাতে তীর-ধনুক- এসব 
ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ না 
থাকলে শিকার ফসকে যাবে, না খেয়ে 
হবে। আবার দেখা গেল্‌, ঝড়, 
শিকার যায়, তাই আকাশে 
মেঘ দেখলে ড্ন্ত কাজ সারতে হবে । এই 
কথাটা সবার মধ্যে নিয়ে যেতে হলে চাই 


সমন্বয়ে শব্দ ও বাক্য গঠন না করে 


আয়ন্ত করতে হয় বলে তা 
মায়ের ভাষার মতো সধুর হয় না। ভাষা 
ছাড়া কোনো বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা, 
কন্সনা করা, এমনকি স্বপ্ন দেখাও সম্ভব 
হতো না। সে জন্যই সাধারণভাবে ভাষা, 
বিশেষভাবে মাতৃভাষা, এত গুরুত্পূর্ণ। 


কর্তৃপক্ষকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে 


নাহ্‌! এই দেশের কোনো কিছুই ঠিক নেই । দেশের রন্ধে রন্ধে জ সুখী দাম্পত্যের জন্য পুরুষের করণীয় 
অনিয়মের 'ঘনঘটা। বাইরে এক কাহিনি থাকলে ভেতরে দুটো: 
সম্পূণ অন্য কৃহিনি। বাইরে লেখা পিটিং বাস। অথচ ভেতরে ভিন িকোনো ভাবলে সনে 


দেখা যায় যাত্রীরা রড ধরে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে। করতে ভুলবেন ন[। 
সাইনবোর্ডে লেখা থাকে গরু-ছাগলের হাট। অথচ ভেতরে সিরাত ডি রি 
গিয়ে দেখা যায় উট, মহিষ, দুগ্ধা-সবই_আছে। খুবই জজ দর্জীর সামনে একটা রে 
দুঃখজনক ঘটনা । তবে সব জায়গার অনিয়ম মেনে নেওয়া রি নারীর জেরার এই 
যায়, কিন্ত বাঙালির প্রাণের মেলা হিসেবে বিবেচিত বইমেলায় ছেলে, তোমার মা কি বাড়িতে আছেন?” 
এ ধরনের অনিয়ম কিছুতেই সহ্য করা যায় না। মেলায় ছেলেটা জবাব দেয়, হ্যা, আছে" 
রয়েছে অসংখ্য স্টল। এর মৃধ্যে বেশ কিছু স্টল আছে, যাদের সেলদম্যান ছেলেটাকে পাঁশ কাটিয়ে দরজার 
সঙ্গে বইয়ের কোনো সম্পর্কই নেই। এর কোনো মানে হয়! 
মেলাটার নামই বইমেলা । ইধরেজিতে যাকে বলে বুক দিকে এগিয়ে যানদতারপর কৃলবেল টাপেন। 
ফেয়ার। সেই বুক ফেয়ারে কত রকমের স্টল বরাদ পেল। একবার দুবারতা 28177172 
অথচ বর্তমান অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকের লা কবর রি কা ১ 
কোনো স্টলই নেই! আরে ভাই, এত বড় একটা বহমেলা, মা ঘরে'আছেন?" 
অর্থাৎ বুক ফেয়ার হচ্ছে, সেখানে ফেসবুকের স্টল থাকবে না, ছেলেটা তুরিত জবাব দেয়, 'আমার মা তো 
এটা হয় নাকি! ফেসবুক কি বুক না? ফেসবুকের কল্যাণে রঃ রা 
সারা বিশ্বে কত আন্দোলন- 25 119855 রি 
রা কখন বললাম? 
১ শা জর প্রথম বন্ধু: পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি 
পাস্তাই দিচ্ছে না । আন্চর্য! হওয়ার পর ডাক্তার বলেছিল, এক সপ্তাহের 
কার্টুন দেখা পিচ্চি থেকে মধ্যেই আমি হাঁটতে পারব । 


জালে পৃথিবতে ফেসবুক ] বাসাতে করে 


আমাদের দিতে হলো যে। 
জর ডাক্তার : আপনার ছেলের দাত 

ক্ষ দনলে শিশ্টমই. | টরেছি। এবার জলদি ৫০০.টাক দিন। 
মান 1 (ডিজিট মা: কিন্্র আপনার ফি তো ১০০ টাকা। 
করতে কত কিছু হচ্ছে, ডাক্তার : আপনার ছেলের চিৎকারে যে আমার 
আর আমাদের বইমঘী আর চারটে রোগী ভেগে গেল, সেই টাকাটা 
কতৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছুই কে দেবে, শুনি? 

বিছে না! জ সংসদের গেটের সামনে ভাঙাচোরা একটা 
আতা মা বাকের সাইকেলে তালা মেরে রেখে যাচ্ছিল এক 
এতক্ষণে চিৎকার করে লোক । তা দেখে হা হা করে ছুটে আসে 
বলতেন, শত শত স্টলের দারোয়ান । চিৎকার করে বলে, “ওই ব্যাটা, 
যধ্যে আমার স্টল কই? এখানে সাইকেল্‌ রাখছিস কী বুঝে? জানিস না, 
হতাশা, শুধুই হতাশা | যা. এ পথ দিয়ে মনত্রী-মিনিস্টাররা যান।' 


লোকটা একগাল হেসে ভ্বাব দেয়, 'কোনো 
ই হোক জা কা বাড়িয়ে | সমস্যা নাই ভাইজান, সাইকেলে তালা মাইরা 


করি. এর মধ্যেই কর্তৃপক্ষ ফেসবুকের জন্য একটি আকর্ষণীয় দিছি! হিঃ 
উরি সই ক বের ভন কাকি বর /কাতহার সাকিল 


অনুেরণা : লেখা আলিয়া রিফাত, কাঃশিখা.. | আটকে গেছে অন্ত নিন 
লেখালেখির অবশ্যই আমার ্ত্রী। রোজ রাতে | _ঁ-মিল কী দেব, কন তো? 
ক্ষেত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার নিত্যনতুন 
আপনার গর তে হপতে অবালিন জাবি দলে হিল নর বাড়া পরান 
দ্বার হতে হচ্ছে। হিসেবে দুটি শব্দ পাঠিয়ে 


উদ্ধার হে 
দিন রস+আলোর ঠিকানায় ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উপযুক্ত অভ্তযামিল 
৮৯৭ পাঠককে ভাসি রে শ্রাইজবন্ত। 


অন্ত্যমিল-২২-এর উত্তর : অর্জন, ভোটে। বিজয়ী : ১. আহমেদ, 

হরে উই সি ওযা লা (লা শব 
ড় “ রাকেশ দেবনাথ, পিরোজপুর 

সামির: লারহট: লিজা 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ন ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০4701] : 186210079171-810.070 
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রস+আলো ০০. 


করিয়া & 
এই বড় মাছের পেটিখানাও 
ধন মম খালি পাটার 


আমি তোমার 
বউটি তখন আধেক্‌ কাঁদিয়া 


তো আমাকে 


আমাকে দাও ।' দেখ তো, আমাদের 


হন হাতে দিয়া 


উপ ধান তে আর করিল জী সরকার পাতি 


) (১ অনেকক্ষণ কানা শুনিয়া ভাব্লি, না জানি বউটির কি হইয়াছে। সে বাড়ির ভিতর আসিয়া 
ও £ তুমি কাদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" 

বউটি বলিল, 'বাবারে! সেকথা তোমাকে বলিবার নয়। আমার স্বামী মানা করিয়াছেন।" 

7 মুসাধর বদি মা! 


ছেলে আর কাছে কোলো নাহ মৌন রিবা 
আধেক কাদিবার ভান করিয়া বলিল, “আমার স্থামী বাড়ির ভিতরে 


পিস তাই আমি কীদিতেছি। কিন্ত স্বামীর 
তো চক্ষৃস্থির ৷ সে বলিল, 'মা জননী! তুমি একটু আস্তে আন্তে পুতা ঘষ ৷ আমি 


বৌচকা লইয়া দে চম্পট । এমন স্ময় বাড়ির কর্তা ফিরিয়া আসিয়া 


চিনা ভিন লাঠি 

দেখে ঘরে নাই। বৃউকে জিজ্ঞাসা করিল, মুসাফির চুলিয়া গেল কেন? 

বউ নথ নাড়িতে তে বলিল, "তুমি বাড়ি হইতে চলিয়া' গেলে মুসাফির বলে কি, “তোমাদের পৃতাটা 
একটা মাত্র পুতা। তা মুসাফিরকে দেই কেমন করিয়া? পুতা দেই 
সাবা মুসাফির রা রেল 

স্বামী বলিন; "সামান্য পুতাটা দিলেই পারিতে । আমি না হয় বাজার হইতে আর একটি পুতা কিনিয়া 
আনিতাম। শিপু যা গানে দাও, আর ১ নি দিকে গিয়াছে বল! 


দিয়া গিয়াছে।' 


বালামীর হাসির গল থেকে সংগৃহীত 
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মতিউর রহমান নিজামী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 


(10৫11 


একটি গ্যাভ ন্যারেটিভ ডিসকোর্স 
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রস+আলো এ. 


পিতাকেবইটি পড়তে 
দিয়েছিলাম । সেই বই পড়ে বালিকার 
পিতাই মুগ্ধ হয়ে গেল। আমার কাছ 
থেকে কত বই যে পড়তে নিয়েছিলেন! 
সেই বই একটাও আর ফেরত পাইনি, 
মেয়েটাকেও দেননি! 
লেখাটা আসলে এতটুকুই । এই গল্পে 
বালিকা আছে, ভিলেন আছে, প্রেম আছে, 
বিরহও আছে। কিন্তু এইটুকু গল্পে তো 
ভরবে না। আরও বড় গল্প লাগবে। 
তাহলে আরেকটা গল্প বলি। স্মৃতিকথা 


বিশাল বিরহপূর্ণ প্রেমকাহিনির মধ্যে 


নানা বলল, ইতিহাসের বই। 


এ 

এবার বই লেখার গল্প। কেউ বই যদি 
না-ই লিখবে, তাহলে পড়ব কী? বড়রা 
আফসোস করে বলে, আভকালকার 
ছেলেমেয়েরা বই পড়ে না। কিন্তু 
বইমেলায় যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় 
এবং বিক্রি হয়, তাতে কথাটি ধোপে 
টেকে না। সুতরাং নতুন নতুন লেখক 
তৈরি হচ্ছে। এখন তো নতুন লেখক 
তৈরির নানা সুযোগ ৷ একজন নতুন 
লেখকের গল্প বলি। 


বইরঙ্গ 


শওকত হোসেন 


তার সঙ্গে দেখা এক সেমিনারে । পরিচয় 
হতেই জানালেন তিনিও লেখক। জানতে 
চাইল ম, কোথায় লেখেন। 


মেয়েটি উত্তর দেয়-_ফেসবুকে। 
তোমাকে খুঁজছে বাংলাদেশ-টাইপ 
আয়োজকেরা এসব লেখকদের দিকে 
এবার একটু তাকাতে পারেন। তবে তার 
আগে মার্ক টোয়েনের সেই পুরোনো 
গল্পটা আবার বলা যেতে পারে । 

একদিন একজন এসে মার্ক টোয়েনকে এক 
লেখকের নতুন বই বের হওয়ার খবর দিয়ে 
জানতে ঢাইল, বইটা পড়েছেন? 


মার্ক টোয়েন বললেন, হ্যা, দেখেছি। 
সেই একজন এবার আগ্রহ নিয়ে জানতে 
চাইল, বইটা কেমন? 

মার্ক টোয়েন বললেন, সত্যি বলতে কি, 
বইটা বন্ধ করলে আর খোলা যায় না। 


৩, 

বই পড়ার পন্প অনেক হলো । এবার বই 
পাওয়ার গল্প । বই পড়তে এসে ফেরত, 
না দেওয়া পুরোনো তরিকা । সেই মার্ক 
টোয়েন্রে আমল থেকেই । তবে বই 
মেরে বইয়ের শেলফ ভরা যায় না। বই 


বয়সে আমার যখন বুদ্ধি বেশি ছিল, 
তখন বই পাওয়ার একটা উপায় বের 


বইমেলা ঘুরে ঘুরে পছন্দের বইগুলোর 
অহা রিম দিলাম্‌ 
নোটিশ বোর্ডে। নিচে লিখলাম, “এই 
বইগুলো আমার নেই। আমার জন্মদিনে 
এগুলো দিলেই বেশি খুশি হব ' টার্গেট 
ছিল মামা, খালু, চাচা ধরনের মানুষেরা । 
জন্মদিনে তারা 


৫ | 
সর্থবধিবন্ধ সতকীকরণ : এখন ডিজিটাল 
বাংলাদেশ । সুতরাং, সাবধান! যে কেউ 
বই না দিয়ে ইন্টারনেটের একটা লিংক বা 
ওয়ে ধরিয়ে দিতে 
পারে । আজকাল সবকিছুই নেটে পাওয়া 


যায়। 

ভাইব্রাদার ভাষা, এফএম ভাষার পর 
নতুন এসেছে ব্লগের ভাষা। সেই ভাষায় 
বললে বলতে হয়, নেটে বই পড়ে 
মাইনযে! 
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তাই লেখকের 
অটোগ্রাফসংবলিত 
সিল নিয়ে প্রক্সি 
দিচ্ছেন... । 


কাটতি মাশাল্লাহ! 


[তা ম ] 


বই পরিচিতি 


লেখা : আদনান মুকিত, আকা : জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


গ্রচ্ছদ প্রিন্টার্স লাইন 
এ অংশে সুন্দর একটা ছবির ওপর বড় করে বইয়ের নাম ভালো-খারাপ যা-ই হোক, প্রচ্ছদ দেখেই সবার মনে হয়, 
এবং লেখকের নাম্‌ লেখা থাকে। সহজ বাংলায় একে বলা “রচ্ছদটা কে করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর থাকে এই পাতায়। 


হন দিয়ে সোবানো হর তে এটাহরের যে প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেছেন, তার নাম-ঠিকানাও লেখা 
শুরু, এদিক থেকেই পাতা ওল্টাতে হবে। তা না হলে থাকে এ পাতায়। আর পুরো বইয়ের সবচেয়ে গুরততপূর্ণ 
অনেকেই পেছন দিক থেকে বই শুরু করত। ব্যাপারটি এখানে লেখা থাকে । সেটি হচ্ছে বইয়ের দাম। 


॥ 


একজন বই সম্পর্কে 
কিছু কথা লেখেন এই অংশে । 
একে ভুমিকা বলা হয়। 


পাতা 

গাছের পাতা নয়, এটি বইয়ের পাতা। তবে গাছের পাতায় 
যেমন অসংখ্য শিরা থাকে, বইয়ের পাতায়ও থাকে অসংখ্য 
কালো কালো অক্ষর। গাছের পাতার মতো বইয়ের 
পাতায়ও পোকা বাসা বাধে । দেশের ঝালমুড়ি সম্প্রদায়ের 


কাছে বইয়ের পাতা খুবই গুরুপূর্ণ। 
/% 

ক হি রঃ 

সুবিধার জন্য বৃইয়ের মাঝখানে একটি চিকন আলমারিতে কায়দা করে রাখার জন্য এ 
প্রতিটি পাতায় নম্বর দেওয়া ফিতা থাকে । ভাব নেওয়ার জন্য এই অংশটি ব্যবহৃত হয়। এ অংশে বই ও 
থাকে। নম্বর থাকায় বইটি গুরুত্ব অপরিসীম ৷ লেখকের নাম লক্ছালদ্বিভাবে লেখা থাকে। 
মোট কত পৃষ্ঠার, তা আর পাতার ফাকে ফিতাটি রেখে সহজেই ফলে পড়ার জন্য বইটি বের করা ঠিক হবে কি 
কষ্ট করে গুনতে হয় না। বোঝানো যায় যে বইটা পড়া হচ্ছে। না, তা বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়। 


স্্যাপ 

বইয়ের এ অংশটিকে আদর করে 'ফ্ল্যাপ' নামে ডাকা হয়। সাধারণত এ অংশে লেখক দূর্দিগন্ডে বেশ ভাব নিয়ে তাকিয়ে 
আছেন--এ টাইপের একটি ছবি থাকে । ছবির নিচে ফটোগ্রাফারের নামও থাকে, যাতে ছবি খারাপ হলে লেখক তার ওপর 
দোষ চাপাতে পারেন । লেখক সম্পর্কে যত ভালো ভালো কথা বলা সম্ভব, তার সবই ফ্ল্যাপে উল্লেখ করা হয়। লেখক কী কী 
55557 
টির । লেখকেরা ক্লযাপের লেখাগুলো নিজে লিখে 'কাছের বন্ধুরা" নাম দিয়ে বোঝাতে চান, লেখাটি তিনি 
লেখেননি। বর্তমানে এ স্টাইলটি বেশ জনপ্রিয়। 
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আম্মাগো...আন্েই মেদ্দিচেবতের একখানা কাইব্যথহ 
'কিনতাম ছাইগো আন্মা...দ্যান গো আম্মা... 


পেত হর 8৪। 
বলীহ এত সহ ব ননী 
৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ 
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সরু মলা « ] 
বইমেলায় যা দেখলেও হি 
আছে। কী কী ঘটতে পারে তা নিয়েই এই গবেষণামূলক 
যা ভাববেন না ক্চির। আকা ও লেখা: শাহরীয়ার শরীফ 
ঘর ওদিক প। চু জপ সং গছ 


[আসলেকী ১৮০ ছা ৬ লেখক বং বক ধরে বইযেলায় আসা 
1১, লোকদের বিভিন্ন ছুতায় বা জোরপূর্বক 
বরং বই টরি করার পর সেটার অটৌত্রাফ দেওয়ার চষ্া করছিলেন তই 
মান খারাপ দেখে আবার 
ফেরত রাখতে এসে অপমানিত 
লেখকের হাতে মার খাচ্ছে। 


বইমেলার নিরাপত্তার খাতিরে বই কিনে ঘরে ফেরার তাল করছে এক 
দেখে যা মনে হয় কনর দেখে যা মনে হয় এ হানে নি 


ছাপাখানায় সমস্যা হওয়ায় বেশির ভাগ বই-ই 
স্টল বাতিল 


ইরা বর রিজাগন আর তেমন 
কিছুরই বিজ্ঞাপন থাকে না। যদি থাকত, তাহলে 
এই বিজ্ঞাপনের ভাষা দিয়েই মেলার বিভিন্ন 
এলাকা চেনা যেত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
ইকবাল খন্দকার 
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নতুন আরও একটি 
এয়ারপোর্টঃ!£ 


লেখা : মহিউদ্দিন কাউসার, আকা : জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


রস+আলো 3 ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ 


গজ মলা? রস | 
অটোগ্রাফ দেওয়ার 
আগে লেখকদের প্রশ্ন 


আপনি তো আমার বইটা কিনলেন। তা আপনি কি মেলায় 


থাকলে এখন মেলার অবস্থান করছেন? 
আমাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কি? রর 


আচ্ছা, ফ্যামিলিতে আপনার মান-ইজ্জত কী রকম? 
আপনার কথা কি সবাই মানে? নাকি আপনিই ভয়ে 
উরে নিল ল আনারস জোগান বন্ধ করে 


স্বনামধন্য লেখকেরা অটোগ্রাফ দেওয়ার আগে পাঠক তথা 
ক্রেতার নাম জিজ্ঞেস করেন। কিন্ত যেসব লেখক অলটাইম 
ধান্ধায় থাকেন কাকে দিয়ে নিজের বই কেনানো যাবে, তারা 
অটোগাফ দেওয়ার আগে কী কী জিত্ঞেস করতে পারেন, তা-ই 
জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার, আঁকা : শিখা 


পনি কি মেলায় হে নাকি 
বলার নল পিন 


না মানে, নিবি নম হর বানাদাসিলইলসাও 


নিয়ে যেতে পারতেন আর কি। 
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রস+আলো 4৫ 
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হাতে গোনার মতো টাকা-পয়সা | চোরের বউ স্বামীর অপেক্ষায় 
তো গোপনেই গোনা উচিত। | জেগে থাকে তো, তাই। 
অন্যরা দেখলে লজ্জার বিষয় না? ] 
রঃ লী এ 
রস+আলোর সবচেয়ে ফাল্হ্‌ | নির্বাচনের আগে নেতারা গরিব- 
্রশ্ন কোনটি? | দুঃখী মানুষের বন্ধু হয় কেন? 
হাকিরমোড়, নিশিন্দারা, বগুড়া সদর : শ্রীধরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট 


এত দিন ছিল না, আজই নিশ্চিত 
হলাম। 


মো. শাহপরান মজুমদার 
ইপিজেড রোড, টমছমব্রজ, কুমিল্লা 
কোনো সমস্যাকেই তেমন শুরত্ত 


সব সমস্যার সমাধান কী? 


না দেওয়া। 


দুনীতি দমন করতে বসে দুর্নীতি করলে উপায় কী? 


তালি নহনুদ খান 
প্রথম বর্ষ, প্রাণিবিদ্যা, টাদপুর সরকারি কলেজ, টাদপুর 
নিরুপায়। 
অভিনন্দন তানভির 
আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্। 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন_-সবজান্তা সমীপেষু, রূস+আলো।, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল 

এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


আপনার জন্য ধাধা, উপরিউক্ত লেখা 
অনুযায়ী আমার পণাটি কী হতে পারে, 


দেব, 
যাতে আপনার ঢাকরি দ্রুত হয়ে যায়। 


বিংস. ভাইয়া, আমার বড় 
ভাই মেয়েদের ভীষণ লজ্জা 
ও ভয় পায়। ওর বিয়ের 
বয়স প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
এদিকে বুঝতেই পারছেন 


যেহেতু তারা মজাই পাচ্ছে, তাহলে 
থাকি আরও কিছুদিন। তাই আছি আরও 
কিছুদিন । 


